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অনুবাদ : আবুল কােসম

(পূর্ব প্রকািশেতর পর)

ওহুেদর যুদ্ধ

তৃতীয় িহজিরর শাওয়াল মােস িতন হাজার কুরাইশ েযাদ্ধা মদীনার িনকটবর্তী ওহুদপ্রান্েত বদর যুদ্েধ
পরাজেয়র প্রিতেশাধ গ্রহেণর জন্য সমেবত হয়। মহানবী (সা.) একহাজার ৈসন্য িনেয় মদীনা েথেক েবর হেয়
ওহুেদ েপৗঁছেলন। দুই দল মুেখামুিখ হেল িতিন শ্েরষ্ঠ বীর হযরত আলীর হােত ইসলােমর পতাকা িদেলন।
তৎকালীন রীিত অনুযায়ী শ্েরষ্ঠ েযাদ্ধার হােত দলীয় পতাকা েদয়া হত এবং এরূপ বীরেদর শ্েরষ্ঠত্েবর
ধারাবািহকতা  অনুসাের  এেক  এেক  পতাকা  ধারণ  করত।  ওহুেদর  যুদ্েধ  নয়  জন  কুরাইশ  েযাদ্ধা  এেকর  পর
পতাকা ধারণ কেরিছল। তােদর সকেলই হযরত আলী(আ.)-এর তরবািরর আঘােত িনহত হেয়িছল। তােদর মৃত্যুর পর
কুরাইশরা  ছত্রভঙ্গ  হেয়  পলায়ন  করিছল,িকন্তু  মুসলমানরা  মহানবী  (সা.)-এর  িনর্েদশ  অমান্য  কের
গিণমত (কােফরেদর েফেল যাওয়া মালামাল) সংগ্রেহ মগ্ন হেল েপছন েথেক মুশিরকেদর এক দল তােদর আক্রমণ

কের পর্যুদস্ত কের।

খন্দেকর যুদ্ধ

পঞ্চম িহজিরর িজলকদ মােস মক্কার মুশিরকরা দশ হাজার ৈসন্য িনেয় মদীনা আক্রমেণর পিরকল্পনা কের।
মুসলমানরা  হযরত  সালমান  ফারিসর  পরামর্েশ  িবশাল  এক  পিরখা  খনন  কের  যােত  মুশিরক  েসনাদল  মদীনায়
প্রেবশ  করেত  না  পাের।  আমর  ইবেন  আবেদ  উদ  নােমর  আরেবর  এক  প্রিসদ্ধ  বীর  তার  েঘাড়া  িনেয়  পিরখা
অিতক্রম  কের  মুসলমানেদর  সামেন  এেস  মল্লযুদ্েধর  আহ্বান  জানাল।  মুসলমানরা  তার  িবশাল  েদহ  ও
রণমূর্িত েদেখ তার মুেখামুিখ হওয়ার সাহস করিছল না। েস তােদর আহ্বান কের বলিছল,‘েতামরা েতা
িবশ্বাস কর েয,েতামােদর েকউ িনহত হেল েবেহশেত যােব তাহেল েকন অগ্রসর হচ্ছ না?’ তখন মহানবী (সা.)
সাহাবীেদর আহ্বান কের বলেলন,‘েতামােদর মধ্েয েক তার সঙ্েগ যুদ্ধ করেত প্রস্তুত আছ?’ হযরত আলী
(আ.) বলেলন,‘আিম।’ তখন িতিন তাঁর পাগিড় খুেল আলী (আ.)-এর মাথায় েবঁেধ িদেলন। আলী আমেরর সামেন
দাঁিড়েয় বলেলন,‘আিম েতামােক িতনিট প্রস্তাব িদচ্িছ,এর মধ্েয েয েকান একিট েমেন নাও : এক. ইসলাম
গ্রহণ কের মুসলমান হেয় যাও;দুই. েয ৈসন্যদলসহ এেসছ তা িনেয় িফের যাও;িতন. েযেহতু আমার েঘাড়া েনই
তাই যুদ্ধ করার জন্য েঘাড়া েথেক েনেম আস।’ েস বলল,‘আিম েতামার তৃতীয় প্রস্তাব েমেন িনচ্িছ।’



অতঃপর েস েঘাড়া েথেক েনেম আসল। উভেয়র মধ্েয যুদ্ধ শুরু হেল েস তরবাির িদেয় হযরত আলীর ওপর আঘাত
হানল।  িতিন  ঢাল  িদেয়  তা  আটকােনার  েচষ্টা  করেল  তা  দ্িবখণ্িডত  হেয়  তাঁর  মাথায়  আঘাত  হানল  (ঐ
স্থােনই পরবর্তীকােল ইবেন মুলিজেমর তরবািরর আঘাত েলেগিছল এবং িতিন তােত শহীদ হেয়িছেলন)। িতিন
রক্তাক্ত  অবস্থায়ই  তার  সঙ্েগ  যুদ্ধ  করেত  থাকেলন।  সুেযাগ  বুেঝ  িতিন  আমেরর  পােয়  তরবাির  িদেয়
আঘাত হানেল তার পািবচ্িছন্ন হেয় পড়ল এবং িতিন আেরকিট আঘাত কের তােক মািটেত েফেল িদেলন। অতঃপর
তােক  হত্যা  করেলন।  যিদও  তখন  যুদ্েধর  রীিত  িছল  হত্যাকারী  িনহত  ব্যক্িতর  েপাশাক  ও  অস্ত্রািদর
অিধকারী  হেব,িকন্তু  হযরত  আলী  আবেদ  উেদর  েদহ  েথেক  বর্ম  ও  েপাশাক  না  খুেলই  চেল  এেলন।  হযরত  ওমর
তাঁেক বলেলন,‘তার বর্মিটর মূল্য একশ িদনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা এক হাজার িদরহাম (েরৗপ্য মুদ্রা)
হেব। তবুও েকন তা গ্রহণ করেলন না।’ িতিন বলেলন,‘আিম চাইিন তােক নগ্নেদেহ েফেল রাখেত।’ এ খবর যখন
আমেরর েবােনর িনকট েপৗঁছল তখন েস বলল,‘যিদ তােক েস নগ্ন করত তেব মৃত্যু পর্যন্ত তার জন্য আিম

ক্রন্দন করতাম। িকন্তু েয তােক হত্যা কেরেছ েস মহৎ িছল। তাই তার জন্য আিম ক্রন্দন করব না।’১

খায়বেরর যুদ্ধ

মদীনার ইহুদীরা খুবই সম্পদশালী িছল। তারা মহানবী (সা.)-েক অত্যন্ত কষ্ট িদত। মহানবী (সা.) তােদর
এক  েগাত্র  বিন  নািযরেক  দমেনর  জন্য  তােদর  আবাসস্থল  খায়বেরর  িদেক  যাত্রা  করেলন।  েসখােন  তােদর
দুর্েভদ্য দুর্গ িছল। দীর্ঘিদন িতিন তােদর অবেরাধ কের রাখেলন,িকন্তু তা ফলপ্রসূ হল না। িতনিদন
পরপর তােদর সঙ্েগ মুসলমানেদর মুেখামুিখ যুদ্ধ হয়। প্রথম িদন রাসূল (সা.) হযরত আবু বকরেক একদল
েসনাসহ  তােদর  উদ্েদেশ  প্েররণ  করেলন।  িতিন  তােদর  আক্রমণ  কের  পরাস্ত  হেয়  িফের  এেলন।  মহানবী
(সা.)-এর  িনকট  িফের  এেস  িতিন  তাঁর  ৈসন্যেদর  িবরুদ্েধ  কাপুরুষতার  অিভেযাগ  আনেলন।  ৈসন্যরাও

উল্েটা  তাঁেক  ভীরু  বেল  অিভযুক্ত  করল।২

দ্িবতীয়  িদন  িতিন  হযরত  ওমরেক  েসনাদলসহ  যুদ্েধ  প্েররণ  করেলন।  িতিনও  ব্যর্থ  হেয়  িফের  আসেলন।
তাঁর  িবরুদ্েধও  ৈসন্যরা  ভীরুতার  অিভেযাগ  আনল।৩

তৃতীয় িদেনর আেগর রােত রাসূল (সা.) বলেলন,‘আগামীকাল এমন এক ব্যক্িতেক প্েররণ করব েয আল্লাহ্ ও
তাঁর  রাসূলেক  ভালবােস  এবং  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূলও  তােক  ভালবােস।  েস  প্রচণ্ড
আক্রমণকারী,পলায়নকারী নয়।’ সকল সাহাবী আকাঙ্ক্ষা করেত লাগেলন ঐ ব্যক্িত েযন িতিন হন। তৃতীয় িদন
সকােল রাসূল (সা.) িজজ্ঞাসা করেলন,‘আলী েকাথায়?’ সকেল বলেলন,‘িতিন েচােখর ব্যথায় আক্রান্ত ও
পীিড়ত।’ মহানবী (সা.) বলেলন,‘তােক আন।’ হযরত আলীেক আনা হেল িতিন তাঁর মুেখর লালা তাঁর েচােখ
লািগেয় িদেলন। আলী আেরাগ্য লাভ করেলন। হযরত আলী বেলন,‘এরপর কখনও আিম েচােখর ব্যথায় আক্রান্ত

’হইিন।



রাসূল  (সা.)  যুদ্েধর  পতাকা  হযরত  আলীর  হােত  িদেলন  এবং  ৈসন্যেদর  িনেয়  যাত্রা  করেত  বলেলন।
ইহুদীেদর  প্রিসদ্ধ  বীর  মারহােবর  রণমূর্িতই  মূলত  পূর্ববর্তী  েসনাদেলর  মধ্েয  ভীিতর  সঞ্চার
কেরিছল।  হযরত  আলী  ইহুদীেদর  দুর্েগর  িনকট  েপৗঁছেল  মারহাব  তাঁর  সােথ  েমাকািবলার  জন্য  েবিরেয়
আসল।  যুদ্ধ  শুরু  হল  এবং  েবশ  িকছুক্ষণ  যুদ্েধর  পর  হযরত  আলী  তার  ওপর  িবজয়ী  হেলন  ও  তােক  হত্যা
করেলন।  অতঃপর  দুর্েগর  দরজা  উপেড়  েফলেলন  এবং  তা  ইহুদীেদর  খননকৃত  পিরখার  ওপর  স্থাপন  করেলন।

এভােব  মুসিলম  ৈসন্যরা  দুর্েগর  মধ্েয  প্রেবশ  কের  তা  দখল  করল।

হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর স্থলািভিষক্ত

রাসূল (সা.) মদীনার িনকেট সংঘিটত সকল যুদ্েধ হযরত আলীেক সঙ্েগ িনেতন এবং মদীনায় কাউেক না কাউেক
অস্থায়ীভােব স্থলািভিষক্ত িহসােব েরেখ েযেতন। েযমন িতিন একবার অন্ধ সাহাবী ইবেন মাকতুমেক এবং
আেরকবার  সাহাবী  আবদুল্লাহ  হ্ইবেন  মাসউদেক  মদীনায়  দািয়ত্ব  িদেয়  যান।  সাধারণত  এ  ধরেনর

দািয়ত্বপ্রাপ্ত  ব্যক্িতেক  খুব  অল্প  সমেয়র  জন্য  দািয়ত্ব  পালন  করেত  হত।

তাবুেকর যুদ্েধর সময় মহানবী (সা.)-েক িকছুটা দীর্ঘ সমেয়র জন্য মদীনা ত্যাগ করেত হেয়িছল। তাবুক
মদীনা  হেত  নয়শ’  িকেলািমটার  দূের  অবস্িথত  এবং  িতিন  দুই  মােসর  অিধক  সমেয়র  জন্য  মদীনা  ত্যাগ
করিছেলন।  এ  অবস্থায়  কখনই  কাঙ্ক্িষত  িছল  না  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  েকন্দ্রেক  িতিন  অরক্িষত  েরেখ
যােবন  িকংবা  সাধারণ  েকান  ব্যক্িতর  হােত  তার  দািয়ত্ব  অর্পণ  করেবন।  তাই  এ  যুদ্ধযাত্রার
প্রাক্কােল িতিন আলী(আ.)-েক েকন্দ্েরর সার্িবক দািয়ত্ব পালেনর জন্য িনযুক্ত করেলন। মুনািফকরা
বলা শুরু করল,‘রাসূল (সা.) তাঁর চাচাত ভাইেয়র প্রিত িবরক্ত হেয়েছন (তাই তােক সঙ্েগেননিন)।’ এ কথা
শুেন হযরত আলী (আ.) রণসজ্জায় সজ্িজত হেয় মদীনার বাইের রাসূল (সা.)-এর িনকট উপস্িথত হেয় বলেলন,‘েহ
আল্লাহর রাসূল! মুনািফকরা বলাবিল করেছ,আপিন আমার প্রিত িবরক্ত হেয় আমােক মদীনায় েছেড় যাচ্েছন।
আমােক আপনার সঙ্েগ যাওয়ার অনুমিত িদন।’ রাসূল (সা.) বলেলন,‘েহ আলী! তুিম িক এেত সন্তুষ্ট নও
েয,েতামার  মর্যাদা  আমার  কােছ  মূসার  কােছ  হারুেনর  মর্যাদার  ন্যায়  েহাক।  তেব  পার্থক্য  এতটুকু

েয,আমার পর েকান নবী েনই।’৪

(.কুরআন ও আলী (আ

মহানবী  (সা.)  হযরত  আলীেক  সমগ্র  কুরআেনর  তাফসীর  িশক্ষা  িদেয়িছেলন।  ঐিতহািসক  প্রমাণসমূহ  এ
সাক্ষ্য  দান  কের  েয,রাসূল  (সা.)  তাঁর  পের  হযরত  আলীেক  ইসলােমর  প্রচােরর  পূর্ণ  দািয়ত্ব  েদওয়ার
উদ্েদশ্েয  প্রস্তুত  করিছেলন।  আিম(েলখক)  আমার  ‘মায়ািলমুল  মাদরাসাতাইন’  গ্রন্েথ  তাবাকােত  ইবেন
সাদ,সুনােন ইবেন মাজা,মুসনােদ আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ েথেক অসংখ্য হাদীস এ মর্েম উদ্ধৃত কেরিছ
েয,মহানবী (সা.) প্রিত রােত আলী (আ.)-এর সঙ্েগ িবেশষ ৈবঠক করেতন(তাঁেক িশক্ষাদােনর উদ্েদশ্েয)।



হযরত  আলী  রাসূেলর  গৃেহর  দরজায়  দাঁিড়েয়  ‘েহ  আল্লাহর  রাসূল!  আপনােক  সালাম’  বেল  অনুমিত  চাইেতন।
রাসূল  (সা.)  অনুমিত  িদেল  িতিন  গৃেহ  প্রেবশ  করেতন।  তখন  রাসূল  (সা.)  তাঁর  ওপর  অবতীর্ণ  আয়াতসমূহ
আলীর জন্য পাঠ করেতন এবং ব্যাখ্যা দান করেতন। অতঃপর বলেতন,‘েহ আলী,িলেখ রাখ।’ হযরত আলী কখনও কখনও
বলেতন,‘েহ আল্লাহর রাসূল! আপিন আমার ভুেল যাওয়ার আশংকা করেছন?’ িতিন বলেতন,‘না। কারণ,আিম আল্লাহর
িনকট েদায়া কেরিছ েযন তুিম কখনও ভুেল না যাও;বরং তুিম আমার ও েতামার অংশীদারেদর (বংশধর) জন্য
িলেখ রাখ।’ যিদ েস ৈবঠেক ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন উপস্িথত থাকেতন তেব বলেতন,‘এেদর জন্য ও

হুসাইেনর  বংেশর  ইমামেদর  জন্য  িলেখ  রাখ।’  নবী  বংেশর  পিবত্র  ইমামেদর  িনকট  এ  গ্রন্থিট  িছল।

েস যুেগ েকান েলখা স্থায়ীভােব সংরক্ষণ করার জন্য পশুর শুষ্ক চামড়ার ওপর েলখা হত। হযরত আলী উেটর
শুষ্ক ও পাকা চামড়ার ওপর পিবত্র কুরআন সংকিলত কেরিছেলন। তাঁর সংকিলত ব্যাখ্যা সম্বিলত কুরআন
সত্তর হাত দীর্ঘ চর্মপত্ের িলিপবদ্ধ িছল। আিম আমার িতন খণ্েড রিচত ‘আল কুরআনুল কািরম’ গ্রন্েথ
রাসূল(সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ দু’ধরেনর ওহীর প্রিত ইশারা কেরিছ। এ দু’ধরেনর ওহী হল : কুরআনী ওহী ও
বর্ণনা বা ব্যাখ্যামূলক ওহী। কুরআনী ওহী হল যা কুরআেনর মূল অংশ িহসােব মুিজযাস্বরূপ,েকউ তার
অনুরূপ আনেত পারেব না এরূপ চ্যােলঞ্জসহ তাঁর ওপর অবতীর্ণ হেয়েছ এবং যার মধ্েয িবন্দুমাত্র কম-
েবিশ  হওয়ার  অবকাশ  েনই।  িকন্তু  রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  শুধু  কুরআনী  ওহীই  আসত  না;বরংতাঁর  ওপর  যখন
েকান আয়াত অবতীর্ণ হত তখন িজবরীল (আ.) ঐ আয়ােতর ব্যাখ্যাও তাঁর জন্য িনেয় আসেতন। েযমন পিবত্র

: কুরআেন নামােযর রাকায়াত সংখ্যা বর্িণত হয়িন। শুধু বলা হেয়েছ

مْسِ إلَِىٰ غَسَقِ اللْلِ لاَةَ لدُِلُوكِ الش أقَِمِ الص 

তুিম সূর্য েহেল যাওয়ার পর হেত রােতর েঘার অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রিতষ্ঠা কর।’৫ হযরত িজবরীল‘
(আ.)  এ  আয়াত বর্ণনা কেরই তাঁর দািয়ত্ব েশষ কেরনিন;বরং িতিন আল্লাহর পক্ষ হেত প্রিতিট নামােযর
রাকায়াত  সংখ্যা  ও  তা  কীভােব  পড়েত  হেব  তা  রাসূেলর  উদ্েদেশ  বর্ণনা  কেরেছন।  কুরআন  বিহর্ভূত
িকন্তু  কুরআেনর  ব্যাখ্যা  সংশ্িলষ্ট  েয  অংশ  ওহীরূেপ  িজবরীল  (আ.)  িনেয়  আসেতন  তা  হল  বর্ণনা  বা

ব্যাখ্যামূলক ওহী।

েয ধরেনর ওহীই আসত মহানবী (সা.) তা িলেখ রাখার জন্য ওহী েলখকেদর েডেক পাঠােতন এবং আয়াতসমূহেক
িতিন  ব্যাখ্যাসহ  েলখার  িনর্েদশ  িদেতন।  ওহী  েলখকরাও  তৎকােল  প্রচিলত  িবিভন্ন  িলখন

সামগ্রীেত,েযমন  তক্তা,পশুর  হাড়,চামড়ায়  তা  িলেখ  রাখেতন।

রাসূল  (সা.)  েযরূেপ  আয়াতসমূহ  ব্যাখ্যাসহ  বর্ণনা  করেতন,তাঁরাও  েসরূেপ  ব্যাখ্যাসহ  তা  িলিপবদ্ধ
করেতন। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর সময় সংকিলত েকান কুরআনই তাঁর পিবত্র মুখিনঃসৃত বর্ণনামূলক ওহী
ব্যতীত  িলিপবদ্ধ  িছল  না।  িকন্তু  েযেহতু  তাঁর  এ  বর্ণনা  ও  ব্যাখ্যা  িবেশষ  েগাষ্ঠীর  রাজৈনিতক



স্বার্েথর  পিরপন্থী  িছল  তারা  েসগুেলাসহ  কুরআন  সংকলেনর  িবেরাধী  িছল।  েযমন  :  পিবত্র  কুরআেন
এবং ঐ বৃক্ষ যােক কুরআেন অিভশপ্ত সাব্যস্ত করা হেয়েছ৬-‘ ِــرْآن ــي الْقُ ــةَ فِ ــرةََ الْمَلْعُونَ جَ وَالش-বর্িণত
অিভশপ্ত বৃক্ষ েয বিন উমাইয়্যা তা কুরআেনর এ আয়ােতর সােথ উল্িলিখত থাকেল বিন উমাইয়্যার ক্ষমতা
লােভর  িবষয়িট  অৈবধ  প্রমািণত  হত।  তাই  তারা  এর  িবরুদ্েধ  িছল  এবং  তা  সংকিলত  হেত  েদয়িন।  িকন্তু
কুরআন তার ব্যাখ্যাসহ রাসূেলর পিবত্র আহেল বাইেতর িনকট িছল। সাহাবীরাও কম-েবিশ কুরআেনর সূরা ও
আয়াতসমূহ  ব্যাখ্যাসহ  িলিপবদ্ধ  কেরিছেলন।  সাহাবীেদর  সংকিলত  কুরআেনর  মধ্েযেয  পার্থক্য
পিরলক্িষত  হত  তা  এ  ব্যাখ্যার  (বর্ণনামূলক  ওহীর)  িবদ্যমানতা  ও  অিবদ্যমানতার  কারেণ  িছল,মূল

কুরআেন  কম  বা  েবিশ  হওয়ার  কারেণ  কখনই  িছলনা।

কুরআেনর মূল আয়াত মহানবী (সা.)-এর ব্যাখ্যা ব্যতীত কখনই েবাধগম্য নয়। তাইস্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁেক
মানুেষর জন্য তা ব্যাখ্যা করেত বেলেছন।৭  িকন্তু কুরাইশেদর একাংেশর জন্য ঐ ব্যাখ্যা িবপজ্জনক
িছল  বেল  তারা  এ  কােজ  বাধা  িদেয়েছ।  মুসনােদ  আহমাদ  এবং  সুনােন  ইবেন  মাজােত  আবদুলাহ্  ইবেন  আমর
ইবেন আস েথেক বর্িণত হেয়েছ,‘আিম রাসূল (সা.) েথেক যা শুনতাম তা-ই িলিপবদ্ধ করতাম,িকন্তু কুরাইশরা
(এর একাংশ) আমােক বলল,তুিম িক আল্লাহর রাসূল (সা.) েথেক যা েশান,তা-ই েলখ,অথচ িতিন মানুষ িহসােব
কখনও  রাগান্িবত  হন  (তখন  কারও  প্রিত  অসন্তুষ্ট  হন)  এবং  কখনও  আনন্িদত  হন  (তখন  কারও  প্রিত
সন্তুষ্ট থােকন)। তােদর কথায় আিম (তাঁর বাণী) িলিপবদ্ধ করা হেত িবরত হলাম। পের িবষয়িট আল্লাহর

রাসূলেক বললাম। িতিন বলেলন,েলখ। (কারণ) আমার মুখ েথেক সত্যব্যতীত িকছুই েবর হয় না।’৮

 

পিবত্র কুরআেনর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হযরত আলী (আ.)-এর িনকট িছল এবং রাসূল(সা.)-এর ইন্েতকােলর পর
িতিন  তাঁর  পূর্ব  িনর্েদশ  অনুযায়ী  তা  পর্যায়ক্রেম  সািজেয়  িবন্যস্ত  কেরন।  যিদও  তাঁর  সংকিলত
কুরআন কুরাইশরা গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরিছল এবং বেলিছল,‘আমােদর িনকট (ব্যাখ্যাহীন) েয কুরআন
রেয়েছ তা-ই আমােদর জন্য যেথষ্ট।’ অথচ তােদর সংকিলত েস কুরআেন িজবরীল (আ.) কর্তৃক আনীত ব্যাখ্যা
িবদ্যমান  িছল  না  (যিদও  কুরআন  েবাঝার  জন্য  তা  আবশ্যক  িছল)।  হযরত  আলী  (আ.)  কুরাইশেদর  উদ্েদেশ
বেলন,‘এরপর,েতামরা (রাসূেলর ব্যাখ্যা সম্বিলত) এ কুরআন আর েদখেব না।’ িতিন েসিটেক ইমাম হাসান ও
হুসাইেনর িনকট  হস্তান্তর কেরন। ইমাম  হুসাইন (আ.)  কারবালার উদ্েদেশ যাত্রার পূর্েব তা  উম্মুল
মুিমনীন উম্েম সালামার িনকট গচ্িছত রােখন এবং অিসয়ত কেরন তাঁর শাহাদােতর পর েসিট তাঁর পুত্র
আলী  ইবনুল  হুসাইনেক  েদওয়ার।  এভােব  তাপরবর্তী  ইমামেদর  হােত  স্থানান্তিরত  হেয়েছ।  পরবর্তী
ইমামগণ  কুরআেনর  িবিভন্ন  আয়ােতর  ব্যাখ্যা  এ  গ্রন্থ  েথেকই  করেতন  এবং  কখনও  িনেজেদর  প্রবৃত্িতর
বেশ মনগড়া িকছু বলেতন না। কারণ,তাঁরা িনেজরাই বলেতন,‘যিদ েকউ কুরআেনর িবষেয় মনগড়া িকছু বেল তেব
েস  ধ্বংসপ্রাপ্ত  হেব।’  সুতরাং  কুরআেনর  ক্েষত্ের  তাঁরা  সকেলই  মহানবী  (সা.)-এর  ব্যাখ্যার  ওপর



িনর্ভর  করেতন  েযিট  স্বয়ং  আলী  (আ.)  তাঁর  মুখিনঃসৃত  বাণী  েথেক  িলিপবদ্ধ  কেরিছেলন।  এ  যুক্িতেত
তাঁরাও হযরত আলী (আ.)-এর ন্যায় পিবত্র কুরআেনর পূর্ণ জ্ঞােনর অিধকারী িছেলন।

 

হযরত আলী ও গাদীের খুম

রাসূল  (সা.)  তাঁর  সমগ্র  জীবেন  আলীেক  তাঁর  স্থলািভিষক্ত  িহসােব  প্রস্তুত  করার  কােজরত  িছেলন।
তাঁর  জীবেনর  েশষ  হজ্ব  সম্পাদেনর  পর  তাঁর  স্বহস্েত  প্রিশক্িষত  এ  িশষ্যেক  িতিন  মহান  আল্লাহর
িনর্েদেশ (সূরা মােয়দা : ৬৭) ‘গাদীের খুম’ নামক স্থােন স্বীয় স্থলািভিষক্ত িহসােব েঘাষণা কেরন।
যিদও রাসূল (সা.) তাঁর নবুওয়াতী জীবেনর িবিভন্ন সময় মুসলমানেদর িবিভন্ন ব্যক্িত ও দেলর সামেন
আলীর  স্থলািভিষক্ত  হওয়ার  িবষয়িট  উত্থাপন  কেরেছন,এমনিক  তাঁর  বংেশর  বার  জন  ইমাম  ও  প্রিতিনিধর
নামও  অেনক  ক্েষত্ের  উল্েলখ  কেরেছন।  িকন্তু  মুসলমানেদর  িবশাল  েকান  সমােবেশ  এ  েঘাষণা  িতিন
ইেতাপূর্েব েদনিন। (েযেহতু স্থলািভিষক্েতর িবষয়িট নবুওয়াতী িমশেনর পূর্ণতার জন্য অপিরহার্য
িছল েসেহতু িতিন েচেয়েছন ইসলামী ভূখণ্েডর সকল প্রান্ত েথেক মুসলমানরা এ সমােবেশ আসুক। মহানবী
(সা.)  এ  উদ্েদশ্েয  এ  হজ্েব  আসার  পূর্েবই  সকলেক  এেত  েযাগদান  করার  জন্য  িবিভন্ন  স্থােন  বার্তা

পািঠেয়িছেলন। এ হজ্েব কমপক্েষ সত্তর হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ কেরিছেলন)।

মহানবী (সা.) যখন আরাফার মহাসমােবেশ বক্তব্য দােনর জন্য উঠেলন তখন হযরত িজবরীল (আ.) অবতীর্ণ হেয়
হযরত  আলীেক  তাঁর  স্থলািভিষক্ত  েঘাষণার  িনর্েদশ  িনেয়  আসেলন।  িকন্তু  রাসূল  (সা.)  পিরস্িথিত
িবেবচনা কের তা েঘাষণা হেত িবরত থাকেলন। িতিন এ িবষেয় উদ্িবগ্ন িছেলন েয,কুরাইশ ও অন্য আরবরা
তাঁর িবরুদ্েধ অিভেযাগ আনেব : িতিনও আরব েগাত্রপিতেদর মত (স্বীয় পুত্েরর অনুপস্িথিতেত) িনেজর
চাচাত ভাইেক স্থলািভিষক্ত প্রিতিনিধ িহসােব েঘাষণা কেরেছন। তাই িতিন যথাযথ সমেয়র অেপক্ষা করেত

লাগেলন।

অতঃপর  হজ্েবর  আনুষ্ঠািনকতা  েশষ  হেয়  েগেল  সকল  হাজী  স্ব  স্ব  েদেশ  প্রত্যাবর্তেনর  জন্য  যাত্রা
শুরু  করেলন।  রাসূল  (সা.)ও  তাঁেদর  সঙ্েগ  যাত্রা  কের  ‘েজাহফা’  নামক  স্থােন  েপৗঁছেলন  েযখান  েথেক
ইেয়েমন,িসিরয়া ও মদীনার পথ পৃথক হেয় যায়। িঠক েস সময় পিবত্র কুরআেনর িনম্েনাক্ত আয়াত অবতীর্ণ
হয়  :  ‘েহ  রাসূল!  েতামার  ওপর  েতামার  প্রিতপালেকর  পক্ষ  েথেক  যা  অবতীর্ণ  হেয়েছ  তা  প্রচার  কের

দাও;যিদ  তুিম  তা  না  কর,তেব  েতামার  েরসালােতর  দািয়ত্বই  পালন  করেল  না।’৯

রাসূল  (সা.)  অনিতিবলম্েব  সকলেক  যাত্রা  িবরিত  করার  িনর্েদশ  িদেলন।  িতিন  িনেজর  জন্য  তাঁবু
খাটােলন এবং অন্যেদরেক তাঁবু স্থাপেনর আেদশ িদেলন। েস সােথ বলেলন,‘যারা আেগ চেল িগেয়েছ তােদর



িফের  আসেত  বল  এবং  যারা  এখনও  এেস  েপৗঁছায়িন  তােদর  জন্য  অেপক্ষা  কর।’  অতঃপর  গাদীের  খুেম  সকলেক
িনেয় েযাহেরর নামায পড়েলন। নামাযান্েত উেটর ওপর বসার আসনগুেলা িদেয় উঁচু কের এক মঞ্চ ৈতির করা
হল। িতিন তােত আেরাহণ কের বলেলন,‘আিম িক মুিমনেদর ওপর তােদর িনেজেদর েথেকও অগ্রািধকার রািখ না?’
সকেল উত্তর িদেলন,‘হ্যাঁ।’ তখন িতিন হযরত আলী (আ.)-এর হাত এতটা উঁচু কের ধরেলন েয,তাঁেদর উভেয়র
শুভ্রবগল েদখা যাচ্িছল। এরপর িতিন বলেলন,‘আিম যার মাওলা,এ আলীও তার মাওলা (অিভভাবক)। েহ আল্লাহ্!
েয  তােক  বন্ধু  িহসােব  গ্রহণ  কের,তুিমও  তােক  বন্ধু  িহসােব  গ্রহণ  কর  এবং  েয  তার  সঙ্েগ  শত্রুতা
েপাষণ কের,তুিমও তােক শত্রু িহসােব গ্রহণ কর এবং েয তােক সাহায্য কের,তুিমও তােক সাহায্য কর,আর

েয তােক পিরত্যাগ কের,তুিমও তােক পিরত্যাগ কর।’১০

মুসনােদ আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্েথ বর্িণত হেয়েছ,মহানবী (সা.) তখন বলেলন,‘আিম েতামােদর মধ্েয
দু’িট  মূল্যবান  ও  ভারী  বস্তু  েরেখ  যাচ্িছ  :  আল্লাহর  িকতাব  ও  আমার  আহেল  বাইত।  যিদ  েতামরা  এ
দু’িটেক  আঁকেড়  ধর,তাহেল  আমার  পর  িবচ্যুত  হেব  না।  িনশ্চয়ই  সূক্ষ্মদর্শী,সর্বজ্ঞাত  (আল্লাহ্)
আমােক জািনেয়েছন েয,এ দু’িট হাউেজ কাউসাের আমার সােথ িমিলত হওয়া পর্যন্ত এেক অপর েথেক পৃথক হেব

না।’১১

রাসূল (সা.) সাধারণত আনুষ্ঠািনকভােব েকান সভা আেয়ািজত হেল তােত িবেশষ পাগিড় পড়েতন যার নাম িছল
‘সাহাব’। িতিন গাদীেরর সমােবেশ তাঁর এ িবেশষ পাগিড় আলী (আ.)-এর মাথায় পিরেয় িদেলন। তখন উপস্িথত
সকেল  হযরত  আলীেক  অিভনন্দন  জ্ঞাপন  করেলন।  হযরত  আবু  বকর  ও  হযরত  ওমরও  তাঁেক  অিভনন্দন  জানােলন।
হযরত ওমর তাঁেক উদ্েদশ কের বলেলন,‘েহ আবু তািলেবর সন্তান! তুিম এখন েথেক সকল মুিমন নর ও নারীর

(েনতা ও অিভভাবক হেয় েগেল।’১২(সমাপ্ত
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